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হযরত ইমাম েহােসেনর (‘আঃ) উত্থান ও কারবালায় শাহাদােতর ঘটনার প্রিত সাধারণতঃ ভাবােবেগর দৃষ্িটেত দৃষ্িটপাত
করা হয়। এটা অস্বাভািবক নয়। কারণ,  হযরত ইমাম েহােসন (‘আঃ) রাসূেল আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-এর নািত ও
তাঁর পিবত্র আহেল বাইেতর (‘আঃ) সদস্য - আল্লাহ্ তা‘আলা েকারআন মজীেদ মু’িমনেদর জন্য যােদর প্রিত ভােলাবাসা
েপাষণেক িরসালােতর িবিনময় িহেসেব উল্েলখ কেরেছন তথা ফরয কেরেছন। সুতরাং তাঁর শাহাদােতর ঘটনায় মুসলমানেদর
পক্েষ আেবগাপ্লুত হেয় পড়া খুবই স্বাভািবক। আর এ আেবেগর কারেণই সাধারণতঃ কতক বর্ণনার িভত্িতেত, িবেশষ কের
মীর  মশাররফ  েহােসন  িলিখত  “িবষাদ  িসন্ধু”  উপন্যােসর  প্রভােব  বাংলাভাষী  মুসলমানেদর  মধ্েয  কারবালায়  হযরত

ইমােমর (‘আঃ) ভূিমকােক একজন রূপকথার বীর নায়েকর ভূিমকা িহেসেব েদখা হয়।

অবশ্য  হযরত  ইমাম  েহােসন  (‘আঃ)  েয  একজন  প্রকৃত  িবপ্লবী  ও  বীর  নায়ক  িছেলন  তােত  েকােনাই  সন্েদহ  েনই।  কারণ,
সমকােল প্রচিলত সব ধরেনর িবপুল পিরমাণ অস্ত্রশস্ত্ের সজ্িজত একিট িবশাল বািহনীর অিধনায়ক িহেসেব বীরত্েবর
পিরচয় েদয়া অেনেকর পক্েষই সহজ, িকন্তু এ ধরেনর একিট বািহনীর েমাকািবলায় িনরস্ত্র অবস্থায় আমরণ স্বীয় আদর্শ
ও ৈনিতক অবস্থােনর ওপর অটল থাকা খুব কম েলােকর পক্েষই সম্ভব; যােদর পক্েষ সম্ভব তাঁরাই প্রকৃত িবপ্লবী ও
প্রকৃত  বীর  নায়ক  এবং  হযরত  ইমাম  েহােসন  (‘আঃ)  িছেলন  এ  ধরেনর  িবপ্লবীেদর  ও  বীর  নায়কেদর  আদর্শ।  কারণ,  িতিন
ত্িরশ হাজার ৈসন্েযর এক িবরাট শত্রু বািহনীর েমাকািবলায়ও নিত স্বীকার না কের ৭২ জন সঙ্গী-সাথী সহ (যােদর
মধ্েয তাঁর পিরবােরর পুরুষ সদস্যগণ িছেলন অন্যতম) শহীদ হওয়া পর্যন্ত স্বীয় নীিতগত অবস্থােনর ওপর অটলভােব

দাঁিড়েয় িছেলন।

হযরত  ইমাম  েহােসন  (‘আঃ)  িছেলন  রাসূলুল্লাহর  (ছ্বাঃ)  আহেল  বাইেতর  (‘আঃ)  সদস্য  ও  আল্লাহ্  তা‘আলার  পক্ষ  েথেক
মেনানীত মা‘ছূম্ ইমাম এবং েস িহেসেব আমরা তাঁর সকল কর্ম ও নীিতগত অবস্থানেকই সিঠক বেল জািন। িকন্তু এখােন
আমরা তার িভত্িতেত নয়, বরং সর্বজনীন মানদণ্েড ও িনরেপক্ষ দৃষ্িটেত তাঁর উত্থান ও শাহাদােতর ঘটনা সম্পর্েক

আেলাচনা করেবা।

প্রকৃত পক্েষ হযরত ইমাম েহােসন (‘আঃ) ক্ষমতা দখেলর জন্য লড়াই কেরন িন বা সশস্ত্র িবদ্েরাহও কেরন িন। বরং
িতিন  লড়াই  কেরিছেলন  স্বীয়  ৈনিতক  ও  আদর্িশক  অিধকার  ও  মানিবক  মর্যাদার  েহফাযেতর  লক্ষ্েয  অনন্েযাপায়  হেয়
সর্বেশষ পন্থা িহেসেব। নেচৎ িতিন িছেলন একজন শান্িতকামী প্রকৃত ইসলামী েনতা এবং এ কারেণ িতিন তাঁর জীবেনর

েশষ মুহূর্ত পর্যন্ত সশস্ত্র সঙ্ঘাত এড়াবার জন্য সর্বান্তকরেণ েচষ্টা চািলেয়িছেলন।

বস্তুতঃ এ ব্যাপাের িবতর্েকর েকােনাই অবকাশ েনই েয, দ্বীনী জ্ঞান ও ৈনিতকতার িবচাের হযরত ইমাম েহােসন (‘আঃ)
িছেলন  তাঁর  যুেগর  শ্েরষ্ঠতম  ইসলামী  েনতা  িযিন  একিট  ইসলামী  হুকুমােতর  শাসক  হবার  জন্য  প্রেয়াজনীয়  সমস্ত
গুেণর  অিধকারী  িছেলন।  এমনিক,  িতিন  আল্লাহ্  তা‘আলার  পক্ষ  েথেক  মেনানীত  মা‘ছূম্  ইমাম  িছেলন  বেল  ‘আক্বীদাহ্



েপাষণ  কেরন  না  এমন  িনরেপক্ষ  ব্যক্িতরাও  তা  স্বীকার  কেরন।  অন্যিদেক  ইিতহােসর  সাক্ষ্য  অনুযায়ী  ইয়াযীদ
ইসলামী  শাসেকর  জন্য  অপিরহার্য  ন্যূনতম  দু’িট  গুণ  অর্থাৎ  দ্বীনী  ‘ইলম্  ও  ৈনিতকতা  -  এর  একিটরও  ন্যূনতম
মাত্রায়ও  অিধকারী  িছেলা  না,  বরং  েস  প্রকাশ্েযই  মদপান  ও  বানর  িনেয়  েখলা  করার  ন্যায়  হারাম  কােজ  অভ্যস্ত

িছেলা।

এ  অবস্থায়  ইয়াযীেদর  িপতা  মু‘আাভীয়া্র  মৃত্যুর  পর  েস  তার  িপতার  মেনানীত  উত্তরািধকারী  িহেসেব  ইসলামী
হুকূমােতর  েখলাফেতর  দািয়ত্ব  গ্রহণ  কের।  আর  ক্ষমতায়  অিধষ্িঠত  হবার  পর  পরই  েস  মদীনার  উমাইয়াহ্  প্রশাসেকর
কােছ হযরত ইমাম েহােসেনর (‘আঃ)  কাছ েথেক তার (ইয়াযীেদর) অনুকূেল বাই‘আত্ (আনুগত্যশপথ) আদায় করার এবং িতিন

বাই‘আত্ করেত রাযী না হেল তাঁেক হত্যা করার জন্য িনর্েদশ পাঠায়।

এ  িনর্েদশ  পাবার  পর  মদীনার  প্রশাসক  হযরত  ইমাম  েহােসন  (‘আঃ)েক  েডেক  পাঠায়  এবং  তাঁেক  ইয়াযীেদর  অনুকূেল
বাই‘আত্ করার জন্য আহবান জানায়। হযরত ইমাম (‘আঃ)  পিরস্িথিত অবগত হবার পর  এ  িবষেয় িচন্তা-ভাবনা কের েদখার

জন্য ঐ িদন রােতর অবকাশ চান এবং প্রশাসক তাঁেক অবকাশ প্রদান কের।

এখােন  প্রশঙ্গতঃ  একিট  িবষেয়র  ওপর  আেলাকপাত  করা  যরূরী  বেল  মেন  কির,  তা  হচ্েছ  এই  েয,  মুসিলম  সংখ্যাগুরু  ও
অমুসিলম  সংখ্যাগুরু  িনর্িবেশেষ  েয  েকােনা  েদেশ  েকােনা  অমুসিলম  শাসক  বা  ধর্মসম্পর্করিহত  (েসক্যুলার)
শাসনব্যবস্থাধীেন  েকােনা  শাসক  থাকেত  পাের  -  ধর্মীয়  িদক  েথেক  যার  মুসিলম  বা  অমুসিলম  হওয়ায়  েকােনাই
পার্থক্য ঘেট না - েয শাসক একিট আইনগত রাজৈনিতক প্রক্িরয়ার মধ্য িদেয় ক্ষমতায় অিধষ্িঠত হয়, তা েস প্রক্িরয়া
িনর্বাচনী  প্রক্িরয়াই  েহাক  বা  উত্তরািধকারিভত্িতক  রাজতান্ত্িরক  প্রক্িরয়াই  েহাক  অথবা  অন্য  েকােনা
প্রক্িরয়াই েহাক। এেত েকােনাই সন্েদহ েনই েয, এ ধরেনর শাসক ইসলামী শাসক না হওয়া সত্ত্েবও অবশ্যই রাজৈনিতক
দৃষ্িটেকাণ েথেক একজন ৈবধ শাসক এবং এ ধরেনর শাসকেক ঐ েদেশর ৈবধ শাসক িহেসেব েমেন েনয়া মােন রাজৈনিতক িদক
েথেক  ৈবধ  শাসক  িহেসেব  েমেন  েনয়া,  ইসলামী  শাসক  বা  খলীফাতুল  মুসিলমীন্  িহেসেব  নয়।  িকন্তু  একজন  শাসক  যখন
িনেজেক খলীফাতুল মুসিলমীন্ বা ইসলামী শাসক িহেসেব দাবী কের বা একিট ইসলামী হুকূমােতর ক্ষমতায় অিধষ্িঠত হয়
তখন তােক অবশ্যই উপেরাল্িলিখত ইসলামী শাসক হবার গুণাবলীর অন্ততঃ ন্যূনতম মাত্রায় অিধকারী হেত হেব, নেচৎ এ
ধরেনর শাসক ইসলাম ও ইসলামী হুকুমাত্ সম্পর্েক ভ্রান্ত ধারণা ও িবভ্রান্িত সৃষ্িটর কারণ হেত বাধ্য। আর বলা
বাহুল্য  েয,  ইয়াযীদ  উপেরাল্িলিখত  গুণাবলীর  ন্যূনতম  মাত্রায়ও  অিধকারী  িছেলা  না।  এ  কারেণই  একজন  প্রকৃত
ইসলামী েনতা িহেসেব হযরত ইমাম েহােসেনর (‘আঃ) পক্েষ ইয়াযীদেক খলীফাতুল্ মুসিলমীন্ বা ইসলামী উম্মাহর েনতা

ও শাসক িহেসেব স্বীকৃিত েদয়া সম্ভব িছেলা না।

এখােন িবষয়িট আেরা িকছুটা পিরষ্কার কের ব্যাখ্যা করা প্রেয়াজন বেল মেন কির। তা হচ্েছ, অেনক ক্েষত্ের এ রকম
হেত পাের - এবং ইিতহােস বহু বার এমনটা ঘেটেছ - েয, ইসলামী হুকুমােতর শাসনক্ষমতায় অিধষ্িঠত শাসক বা ইসলামী
শাসক হবার দাবীদার একজন শাসক আসেল প্রকৃত ইসলামী শাসক নয়, বরং একজন যােলম ও স্ৈবরাচারী শাসক, িকন্তু েস তার
যুলুম ও স্ৈবরতন্ত্েরর ওপর বাহ্যতঃ রাজৈনিতক ৈবধতার ও ইসলামী আবরণ পিরধান কিরেয় এ সব কাজ আঞ্জাম িদেয় থােক
এবং এর ফেল সাধারণ জনগণ তােক যােলম ও স্ৈবরাচারী বেল মেন কের না, বরং ইসলাম ও মুসলমানেদর খােদম বেল মেন কের।
এ ধরেনর পিরস্িথিতেত জনমেন িবভ্রান্িত সৃষ্িট এড়ােনার লক্ষ্েয একজন প্রকৃত ইসলামী েনতা এরূপ শাসকেক সহ্য
কের  েনয়ার  নীিত  অনুসরণ  করেত  পােরন।  আমরা  আহেল  বাইেতর  (‘আঃ)  মা‘ছূম্  ইমামগেণর  (‘আঃ)  িযন্েদগীেত  এ  ধরেনর



আচরেণর দৃষ্টান্ত েদখেত পাই। িবেশষ কের ইয়াযীেদর িপতা মু‘আাভীয়ার শাসনামল িছেলা এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।
বস্তুতঃ  মু‘আাভীয়ার  রাজৈনিতক  জীবন  িছেলা  ইসলােমর  দৃষ্িটেত  চরম  িনন্দনীয়;  আজীবন  রাসূলুল্লাহর  (ছ্বাঃ)
িবরুদ্েধ যুদ্ধ কের মক্কাহ্ িবজেয়র পুর্বরােত বন্দী হেয় েকবল জীবন বাঁচােনার জন্য ইসলাম গ্রহেণর েঘাষণা
প্রদান,  দল-মত িনর্িবেশেষ সকল মুসলমােনর দ্বারা ৈবধ খলীফাহ্ িহেসেব স্বীকৃত হযরত ‘আলী  (‘আঃ)-এর িবরুদ্েধ
িবদ্েরাহ ও হাজার হাজার মুসলমােনর রক্তপাত ঘটােনা এবং হযরত ইমাম হাসান (‘আঃ)-এর সােথ কৃত সন্িধচুক্িত ভঙ্গ
কের  েখলাফেতর  জন্য  হযরত  ইমাম  েহােসন  (‘আঃ)েক  স্বীয়  উত্তরািধকারী  মেনানীত  না  কের  স্বীয়  পাপাচারী  পুত্র
ইয়াযীদেক যুবরাজ পেদ মেনানীত কের ইসলােমর ইিতহােস স্ৈবরাচারী রাজতান্ত্িরক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন িছেলা
মু‘আাভীয়ার  রাজৈনিতক  জীবেনর  চরম  িনন্দনীয়  িদকগুেলার  কেয়কিট  অিবতর্িকত  িদক  মাত্র।  িকন্তু  তা  সত্ত্েবও
মু‘আাভীয়ার জীবনাচরেণ একিট বাহ্িযক ইসলামী আবরণ িছেলা - েয আবরেণর কেয়কিট িদক িছেলা িনেজেক রাসূলুল্লাহর
(ছ্বাঃ) ছ্বাহাবী ও মু’িমনেদর মামা [রাসূলুল্লাহর (ছ্বাঃ) শ্যালক] িহেসেব প্রচার, প্রকাশ্েয ও জনগেণর কােছ
ধরা পড়ার মেতা কের েকােনা অিবতর্িকত হারাম কাজ আঞ্জাম না েদয়া এবং স্বীয় যুলুম-অত্যাচারমূলক কাজগুেলােক
রাজৈনিতক ৈবধতার রেঙ রঞ্িজতকরণ। এ কারেণ তৎকালীন সাধারণ মুসিলম জনগেণর পক্েষ মু‘আাভীয়াহেক একজন অৈনসলামী
শাসক  িহেসেব  গণ্য  করা  সম্ভব  িছেলা  না  এবং  তােক  একজন  অৈনসলামী  শাসক  বেল  সাধারণ  জনগণেক  িবশ্বাস  করােনাও
সম্ভব  িছেলা  না।  এ  কারেণই  মু‘আাভীয়ার  িবশ  বছেরর  শাসনামেল  হযরত  ইমাম  হাসান  (‘আঃ)  ও  হযরত  ইমাম  েহােসন  (‘আঃ)
মু‘আাভীয়ার  িবরুদ্েধ  েকােনা  প্রকাশ্য  প্রচারািভযান  চালান  িন;  চালােল  মু‘আাভীয়ার  েপাষা  িবরাট  প্রচার

েনটওয়ার্ক  উল্েটা  তাঁেদর  িবরুদ্েধ  জনমেন  িবভ্রান্িত  সৃষ্িট  করেতা।

িকন্তু ইয়াযীেদর অবস্থা তার িপতার মেতা িছেলা না, বরং েস িছেলা ইসলােমর প্রকাশ্য নাফরমান। এ কারেণই হযরত
ইমাম েহােসেনর (‘আঃ) পক্েষ ইয়াযীদেক ইসলামী শাসক িহেসেব স্বীকৃিত েদয়া সম্ভবপর িছেলা না। কারণ, হযরত ইমাম
েহােসেনর  (‘আঃ)  পক্ষ  েথেক  তােক  ইসলামী  শাসক  িহেসেব  স্বীকৃিত  েদয়া  হেল  তা  ইসলােম  একিট  খারাপ  দৃষ্টান্ত
িহেসেব  প্রিতষ্িঠত  হেতা  এবং  মুসলমানেদর  জন্য  েয  েকােনা  ফােসক্ব-ফােজর  ও  পাপাচারী  শাসকেক  ইসলামী  শাসক
িহেসেব  িনঃশর্তভােব  েমেন  েনয়া  অপিরহার্য  বেল  পিরগিণত  হেতা,  আর  তাহেল  েস  কাজিট  হেতা  ইসলােমর  মৃত্যুর

সমার্থক।

বস্তুতঃ  হযরত  ইমাম  েহােসেনর  (‘আঃ)  পক্েষ  েয  ইয়াযীদেক  খলীফাতুল  মুসিলমীন্  িহেসেব  স্বীকৃিত  েদয়া  সম্ভবপর
িছেলা  না  এ  িবষয়িট  মু‘আাভীয়ারও  অজানা  িছেলা  না।  তাই,  েযমন  বর্িণত  হেয়েছ,  ইয়াযীেদর  উদ্েদেশ  মু‘আাভীয়ার
মৃত্যুকালীন ওয়াছ্বীয়াত্ িছেলা এই েয, েস েযন হযরত ইমাম েহােসেনর (‘আঃ) কাছ েথেক বাই‘আত্ আদায় করার েচষ্টা
না  কের  [যার  ফেল  হযরত  ইমাম  (‘আঃ)  ইয়াযীেদর  িবরুদ্েধ  প্রকাশ্য  িবেরািধতায়  অবতীর্ণ  হেত  বাধ্য  হন]।  িকন্তু
ইয়াযীদ তার িপতার ওয়াছ্বীয়াত্ অমান্য কের হযরত ইমাম েহােসেনর (‘আঃ)  কাছ  েথেক বাই‘আত্  আদায় করার এবং িতিন

বাই‘আত্ না করেল তাঁেক হত্যা করার জন্য মদীনার উমাইয়াহ্ প্রশাসকেক িনর্েদশ েদয়।

এমতাবস্থায়  হযরত  ইমাম  েহােসন  (‘আঃ)  যিদ  ক্ষমতা  দখল  করেত  চাইেতন  তাহেল  িতিন  মদীনায়  থাকাকােল  ইয়াযীেদর
িবরুদ্েধ সশস্ত্র অভ্যুত্থান করেত পারেতন এবং েসখানকার উমাইয়াহ্ প্রশাসন ও ৈসন্যেদর িবরুদ্েধ যুদ্ধ কের
মদীনার ক্ষমতা দখেলর জন্য েচষ্টা করেত পারেতন - িঠক েযভােব ‘আব্দুল্লাহ্ ইবেন যুবাইর মক্কায় অভ্যুত্থান
কের  েসখানকার  ক্ষমতা  দখল  কেরিছেলন  এবং  েসখােন  একিট  স্বাধীন  প্রশাসন  প্রিতষ্ঠা  কেরিছেলন।  আর  হযরত  ইমাম



েহােসন (‘আঃ) েস ধরেনর েচষ্টা চালােল িনঃসন্েদেহ মদীনাহবাসীরা হযরত ইমােমর (‘আঃ) পৃষ্ঠেপাষকতা করেতা, কারণ,
েসখােন তাঁর িবরাট প্রভাব িছেলা, তার ফেল িতিন সফল হেতন।

িকন্তু হযরত ইমাম েহােসন (‘আঃ) তা কেরন িন। তার কারণ হয়েতা এই িছেলা েয,  এমনিক আল্লাহর পক্ষ েথেক মেনানীত
একজন  মা‘ছূম্  ইমামও  েকবল  তখনই  হুকূমােতর  ক্ষমতা  গ্রহণ  করেবন  যখন  জনগণ  তাঁেক  আল্লাহর  পক্ষ  েথেক  মেনানীত
মা‘ছূম্ ইমাম িহেসেব িচনেত পারেব ও শাসনক্ষমতা গ্রহণ করার জন্য অনুেরাধ জানােব - িঠক েযমনিট ঘেটিছেলা হযরত
ইমাম ‘আলী (‘আঃ)-এর ক্েষত্ের। আর এদ্ব্যতীত ক্ষমতা গ্রহণ বা দখল কের সফল হওয়ার েকােনাই সম্ভাবনা থােক না -
েয কারেণ পরবর্তীকােল হযরত ইমাম েরযা (‘আঃ) মা’মূেনর প্রস্তাব অনুযায়ী খলীফাহর পদ গ্রহণ করেত রাযী হন িন।
সুতরাং হযরত ইমাম েহােসন (‘আঃ)  না ইয়াযীেদর অনুকূল্েয আনুগত্য শপথ (বাই‘আত্)  করেলন,  না ক্ষমতা দখেলর জন্য
সশস্ত্র িবদ্েরােহর আশ্রয় িনেলন, বরং িতিন শান্িতপূর্ণভােব সঙ্ঘাত এিড়েয় যাবার লক্ষ্েয রােতর েবলা স্বীয়
পিরবােরর সকল সদস্য ও কতক ঘিনষ্ঠ সহচর সহ মদীনাহ্ ত্যাগ কের ইয়াযীেদর শাসেনর বাইের অবস্িথত ‘আব্দুল্লাহ্

ইবেন যুবাইেরর শাসনাধীন মক্কাহর পথ ধরেলন।

মক্কায়  যাবার  পেথ  এবং  েসখােন  উপনীত  হবার  পেরও  েযখােনই  েলােকরা  হযরত  ইমােমর  (‘আঃ)  কােছ  এেস  তাঁর  এভােব
মদীনাহ্  ত্যাগ  কের  চেল  আসার  কারণ  জানেত  চায়  েসখােনই  িতিন  েলাকেদর  উদ্েদেশ  তাঁর  বক্তৃতায়  তাঁর  উত্থােনর
উদ্েদশ্য ব্যাখ্যা কেরন। িতিন তাঁর এ সব বক্তৃতায় সুস্পষ্ট ভাষায় উল্েলখ কেরন েয, তাঁর উত্থােনর উদ্েদশ্য
ক্ষমতা  দখল  করা  নয়,  বরং  তাঁর  উদ্েদশ্য  হচ্েছ  তাঁর  নানার  [রাসূেল  আকরাম  হযরত  মুহাম্মাদ্  (ছ্বাঃ)-এর]
হুকূমােতর  অবস্থার  সংেশাধন  করা।  িতিন  েলাকেদরেক  ইসলামী  হুকূমােতর  তৎকালীন  িবরাজমান  অবস্থা  সম্পর্েক
সেচতন করার েচষ্টা কেরন এবং বেলন েয, িতিন শুধু েকারআন মজীেদ িবধৃত “আমর্ িবল্-মা‘রূফ্ ওয়া নাহ্য়ী ‘আিনল্-
মুনকার্”-এর  (ভােলা  কাজ  আঞ্জাম  েদয়ার  জন্য  ও  মন্দ  কাজ  পিরহার  করার  জন্য  নছ্বীহত্  করার)  দািয়ত্ব  পালন
করেছন।  তাই  এমনিক  মক্কায়  উপনীত  হবার  পেরও  িতিন  ইয়াযীেদর  িবরুদ্েধ  সশস্ত্র  যুদ্ধ  করার  জন্য  েসনাবািহনী

গঠেনর েকােনা পদক্েষপ গ্রহণ কেরন িন।

এখােন  েকউ  হয়েতা  বলেত  পােরন  েয,  েযেহতু  হযরত  ইমাম  েহােসন  (‘আঃ)  এবং  তাঁর  পিরবােরর  পুরুষ  সদস্যগণ  ও  তাঁর
সহচরগণ কারবালায তেলায়ার হােত িনেয় যুদ্ধ কেরেছন, েসেহতু অবশ্যই তাঁর একিট সশস্ত্র বািহনী িছেলা, তা যেতাই

না ক্ষুদ্র েহাক এবং তার অস্ত্রশস্ত্েরর পিরমাণ যেতাই না কম েহাক।

িকন্তু এ প্রসঙ্েগ আমােদর মেন রাখেত হেব েয, তৎকালীন আরব রীিত ও ঐিতহ্য অনুযায়ী েয েকােনা পুরুষ ব্যক্িত
সাধারণ আত্মরক্ষার জন্য একিট তেলায়ার বহন করেত পারেতা এবং তা েবসামিরক আত্মরক্ষা (civil  defense) উপকরণ
িহেসেব  পিরগিণত  হেতা,  যুদ্ধাস্ত্র  িহেসেব  নয়।  নেচৎ  তৎকােল  তেলায়ার  ছাড়াও  িবিভন্ন  ধরেনর  যুদ্ধাস্ত্েরর
প্রচলন িছেলা - যার মধ্েয িবেশষভােব উল্েলখেযাগ্য িছেলা পাথর ও আগুন িনক্েষপক কামান - উমাইয়াহ্ বািহনী যার
সাহায্েয আবদুল্লাহ্ ইবেন যুবাইেরর িনয়ন্ত্রণাধীন পিবত্র মক্কাহ্ নগরীর ওপর - এমনিক পিবত্র কা‘বাহ্ গৃেহর

ওপরও - হামলা চািলেয়িছেলা।

সুতরাং  এটা  পুেরাপুির  সুস্পষ্ট  েয,  হযরত  ইমাম  েহােসেনর  (‘আঃ)  উত্থােনর  প্রকৃিত  িছেলা  সম্পূর্ণরূেপ
শান্িতপূর্ণ েবসামিরক উত্থান - যা বর্তমান যুেগ আন্তর্জািতক সম্প্রদায় কর্তৃক মানবািধকার ও মত প্রকােশর



স্বাধীনতা িহেসেব স্বীকৃত।

হযরত  ইমাম  েহােসন  (‘আঃ)  মক্কায়  অবস্থানকােল  কূফাহর  কেয়কশ’  িবিশষ্ট  ব্যক্িতর  পক্ষ  েথেক  হযরত  ইমামেক  (‘আঃ)
েসখােন িগেয় তােদর েনতৃত্ব গ্রহেণর জন্য অনুেরাধ জািনেয় পত্র প্েররণ করা হয়। িনঃসন্েদেহ তােদর পত্ের হযরত
ইমামেক (‘আঃ) েয ধরেনর েনতৃত্ব গ্রহেণর জন্য অনুেরাধ জানােনা হয় তা িছেলা েবসামিরক গণ-আন্েদালেনর েনতৃত্ব;
এমনিক তােদর উদ্েদশ্য যিদ সশস্ত্র অভ্যুত্থান হেয়ও থােক তথািপ হযরত ইমাম (‘আঃ) েয তােদর আহবােন সাড়া েদন েস
ক্েষত্ের  তাঁর  উদ্েদশ্য  িছেলা  গণসেচতনতা  সৃষ্িটমূলক  েবসামিরক  গণ-আন্েদালেন  েনতৃত্বদান  -  িতিন  তাঁর  সব
বক্তৃতায় তাঁর উত্থােনর উদ্েদশ্য িহেসেব যা উল্েলখ কেরন। অন্যথায় িতিন েকােনা সশস্ত্র বািহনী গঠন না কের
মক্কাহ্  েথেক  কূফাহর  উদ্েদেশ  রওয়ানা  হেতন  না।  শুধু  তা-ই  নয়,  তাঁর  উদ্েদশ্য  সামিরক  হেল  এটাই  স্বাভািবক
িছেলা েয, িতিন মদীনায় েলাক পািঠেয় েসখান েথেক সশস্ত্র জনবল সংগ্রহ করার পর তােদরেক সােথ িনেয় কূফাহর পেথ

রওয়ানা হেতন।

হযরত ইমাম েহােসন (‘আঃ) যখন মক্কাহ্ েথেক কূফাহর পেথ অগ্রসর হন তখন ইয়াযীেদর দ্বারা কূফাহর জন্য নব-িনযুক্ত
প্রশাসক ‘উবায়দুল্লাহ্ িবন্ যীয়াদ্ তার েগােয়ন্দােদর মাধ্যেম তা জানেত পাের। তাই হযরত ইমাম (‘আঃ) কূফাহর
পেথ  কারবালা  উপনীত  হবার  আেগই  ইবেন  যীয়াদ্  [িনঃসন্েদেহ  ইয়াযীেদর  িনর্েদশ  বা  অনুমিতক্রেম]  েসখােন  ত্িরশ
হাজার  ৈসন্েযর  একিট  বািহনী  প্েররণ  কের।  ‘উমার্  িবন্  সা‘েদর  অিধনায়কত্বাধীন  এ  বািহনী  হযরত  ইমােমর  (‘আঃ)

কােফলাহর  গিতেরাধ  কের  এবং  এমনিক  তাঁেদর  জন্য  েফারাত  নদীর  পািনও  বন্ধ  কের  েদয়।

ইয়াযীদী বািহনীর পক্ষ েথেক হযরত ইমামেক (‘আঃ) জানােনা হয় েয, িতিন যিদ ইয়াযীেদর অনুকূেল বাই‘আত্ কেরন তাহেল
িতিন  মুক্ত-স্বাধীনভােব  েযখােন  ইচ্ছা  েযেত  পারেবন  এবং  েফারাত  েথেক  পািন  িনেতও  তাঁর  জন্য  েকােনা  বাধা
থাকেব  না,  অন্যথায়  অস্ত্েরর  মাধ্যেম  ফয়ছ্বালাহ্  হেব  তথা  তাঁর  জন্য  বন্িদত্ব  বা  মৃত্যুই  হেব  একমাত্র

পিরণাম।

হযরত ইমাম েহােসন (‘আঃ) েদখেত েপেলন েয, কূফাহর েয সব েলাক তাঁেক েসখােন িগেয় েসখানকার জনগণেক েনতৃত্ব েদয়ার
জন্য দাও‘আত্ কেরিছেলা তােদর েবশীর ভাগই - বরং কতক ব্যিতক্রম ব্যতীত প্রায় সকেলই - ইয়াযীদী বািহনীর মধ্েয
উপস্িথত - যার মােন িছেলা এই েয, তারা তােদর দাও‘আত্ ও অঙ্গীকার েথেক পশ্চাদপসরণ কেরেছ। সুতরাং তাঁর জন্য আর
তােদর  দাও‘আেত  সাড়া  েদয়ার  ৈনিতক  দািয়ত্ব  এবং  কূফায়  গমেনর  প্রেয়াজনীয়তা  থাকেলা  না।  অন্যিদেক,  ইিতপূর্েব
েযমন উল্েলখ করা হেয়েছ, হযরত ইমােমর (‘আঃ) পক্েষ ইয়াযীেদর অনুকূেল বাই‘আত্ করা ও তােক খলীফাতুল্ মুসিলমীন্
িহেসেব  স্বীকৃিত  েদয়া  সম্ভবপর  িছেলা  না।  সুতরাং  িতিন  শান্িতর  স্বার্েথ  শত্রু  পক্েষর  কােছ  দু’িট  িবকল্প
প্রস্তাব িদেলন : িতিন েযখান েথেক এেসেছন তাঁেক েসখােন িফের েযেত েদয়া েহাক, অথবা ইয়াযীেদর শাসনাধীন এলাকার

বাইের েকােনা অমুসিলম প্রধান ভূখণ্েড িহজরত করেত েদয়া েহাক।

িকন্তু শত্রু পক্ষ হযরত ইমােমর (‘আঃ) েস প্রস্তাব গ্রহণ কের িন, বরং স্বীয় দাবীর ওপের একগুঁেয়িম করেত থােক
এবং হযরত ইমাম (‘আঃ)ও আেগর মেতাই তােদর দাবী প্রত্যাখ্যান কেরন। এমতাবস্থায় দশই মুহাররাম (৬১ িহজরী) তািরেখ
ইয়াযীদী বািহনী হযরত ইমােমর (‘আঃ)  িবরুদ্েধ হামলা চালায় এবং হযরত ইমাম যায়নুল ‘আেবদীন্ (‘আঃ)  ব্যতীত হযরত
ইমাম  েহােসেনর  (‘আঃ)  পিরবােরর  সকল  পুরুষ  সদস্য  ও  তাঁর  সহচরগণ  (েমাট  ৭২  জন)  এবং  িতিন  িনেজ  েকবল  বন্িদত্ব



এড়াবার  লক্ষ্েয  আত্মরক্ষামূলক  লড়াই  কের  শাহাদাত  বরণ  কেরন;  আল্লাহ্  তা‘আলার  িবেশষ  ইচ্ছায়,  -  যােত  আহেল
বাইেতর (‘আঃ) ধারাবািহকতার পরবর্তী মা‘ছূম্ ইমাম িহেসেব দািয়ত্ব গ্রহণ করেত পােরন - ঐ সময় হযরত ইমাম যায়নুল
‘আেবদীন্ (‘আঃ)  অসুস্থ হেয় মরণাপন্ন অবস্থায় িছেলন - যার ফেল িতিন বন্িদত্ব এড়াবার যুদ্েধ অংশগ্রহণ করেত

পােরন িন এবং িতিন অিচেরই িনশ্িচতই মারা যােবন মেন কের ইয়াযীদী ৈসন্যরা তাঁেক হত্যা করা হেত িবরত থােক।

হযরত  ইমাম  েহােসেনর  (‘আঃ)  েদয়া  শান্িতপ্রস্তাব  সম্পর্েক  েকােনা  েকােনা  সূত্ের  একিট  িবতর্িকত  তৃতীয়
িবকল্েপর  কথাও  উল্েলখ  করা  হেয়েছ,  তা  হচ্েছ  এই  েয,  িতিন  বেলিছেলন  েয,  তাঁেক  ইয়াযীেদর  কােছ  েযেত  েদয়া  েহাক
যােত িতিন সরাসির তার সােথ আেলাচনা করেত পােরন। িকন্তু আমরা যিদ এ িবকল্পিটর কথা সিঠক বেলও গ্রহণ কির তােতও
পিরস্িথিতেত েকােনাই পার্থক্য ঘেট না। কারণ, েস ক্েষত্ের হযরত ইমাম েহােসন (‘আঃ) একজন স্বাধীন মানুষ িহেসেব
ইয়াযীেদর কােছ েযেত ও তার সােথ আেলাচনা করেত েচেয় থাকেবন, একজন বন্দী িহেসেব নয়। িকন্তু শত্রু পক্ষ কিথত েস
প্রস্তাবও গ্রহণ কের িন। ফেল িতিন দু’িট নািক িতনিট িবকল্েপর প্রস্তাব িদেয়িছেলন তােত েকােনাই পার্থক্য

ঘটেছ না।

এ ব্যাপাের িবতর্েকর েকােনাই অবকাশ েনই েয, হযরত ইমাম েহােসনেক (‘আঃ) এবং তাঁর পিরবােরর সদস্য ও তাঁর সহচর
৭২ ব্যক্িতেক অন্যায় ও কাপুরুেষািচতভােব হত্যা করা হেয়িছেলা। িকন্তু তা সত্ত্েবও এমন কতক েলাকও েদখা যায়

যারা কারবালার এ িবেয়াগান্তক ঘটনােক যথার্থ ও যুক্িতসঙ্গত বা ৈবধ বেল েদখাবার ঘৃণ্য অপেচষ্টা চালাচ্েছ।

এেদর মধ্েয কতক েলাক বেল েয, হযরত ইমাম েহােসন (‘আঃ) ইসলামী জাহােনর তৎকালীন খলীফাহর সােথ কৃত বাই‘আত্ ভঙ্গ
কেরিছেলন ও তার িবরুদ্েধ িবদ্েরাহ কেরিছেলন, সুতরাং একজন িবদ্েরাহীর িবরুদ্েধ আত্মসমর্পণ বা িনহত না হওয়া

পর্যন্ত যুদ্ধ করা অন্যায় বা অৈবধ িছেলা না।

িকন্তু  এটা  পুেরাপুির  একটা  িমথ্যা  দাবী  ও  উপস্থািপত  যুক্িতিট  একিট  ভ্রমাত্মক  অপযুক্িত  (fallacy)।  কারণ,
এিট একিট িবতর্কাতীত ঐিতহািসক সত্য েয,  হযরত ইমাম েহােসন (‘আঃ)  কখেনাই ইয়াযীেদর অনুকূেল বাই‘আত্ কেরন িন,
সুতরাং বাই‘আত্ ভঙ্গ করার ও িবদ্েরাহ করার প্রশ্নই ওেঠ না। েতমিন কারবালায় ইয়াযীেদর পক্ষ েথেক তার বািহনীর
অিধনায়েকর  েদয়া  প্রস্তাব  েথেকও  তা-ই  প্রমািণত  হয়।  কারণ,  িচরাচিরত  রীিত  অনুযায়ী  একজন  িবদ্েরাহীর  কােছ
একমাত্র েয প্রস্তাব েদয়া েযেত পাের তা হচ্েছ আত্মসমর্পণ কের স্েবচ্ছাবন্িদত্ব বরণ কের িবচােরর সম্মুখীন
হওয়া,  নেচৎ অস্ত্েরর মুেখ ফয়ছ্বালাহ্,  নতুন কের আনুগত্যশপথ (বাই‘আত্) করা নয়। কারণ,  িবদ্েরাহীেক রণাঙ্গেন
আনুগত্যশপেথর িবিনমেয় মুক্ত-স্বাধীনভােব েছেড় েদয়ার মােন হচ্েছ পের সুিবধাজনক অবস্থা ও অবস্থােন পুনরায়

িবদ্েরাহ করার জন্য সুেযাগ েদয়া।

অন্যিদেক  অপর  কতক  েলাক  এই  বেল  ইয়াযীেদর  পক্েষ  ছাফাই  গায়  েয,  ইয়াযীদ  হযরত  ইমাম  েহােসন  (‘আঃ)েক  এবং  তাঁর
পিরবােরর পুরুষ সদস্যেদরেক ও তাঁর সহচরেদরেক হত্যা করার জন্য িনর্েদশ েদয় িন, বরং ইবেন যীয়াদ্ িনেজর পক্ষ

েথেক তার বািহনীর অিধনায়কেক এ আেদশ িদেয়িছেলা।

বস্তুতঃ  এটাও  একটা  িনর্জলা  িমথ্যা  দাবী।  কারণ,  শাসক  (ইয়াযীদ)-এর  িনর্েদশ  বা  অনুমিত  ব্যতীত  একজন  প্রশাসক
(ইবেন  যীয়াদ্)-এর  পক্েষ  ত্িরশ  হাজার  ৈসন্েযর  একিট  বািহনী  প্েররণ  -  িবেশষ  কের  হযরত  ইমাম  েহােসেনর  (‘আঃ)
কােফলাহর  ন্যায়  একিট  ক্ষুদ্র  িনরস্ত্র  কােফলাহর  িবরুদ্েধ  -  যা  েকােনাভােবই  সামিরক  হুমিক  িছেলা  না  -



েকােনাভােবই সম্ভব িছেলা না। আেরা িবেশষভােব এ কারেণ েয, হযরত ইমাম েহােসন (‘আঃ) কূফায়ই যাচ্িছেলন এবং ইবেন
যীয়ােদর পক্েষ েসখােন তাঁর সােথ েমাকািবলা করা খুবই সহজ হেত পারেতা। এমতাবস্থায় কারবালায় বািহনী প্েররেণর
উদ্েদশ্য হয়েতা এটাই িছেলা েয, েসখােন েফারােতর পািন বন্ধ কের িদেল িপপাসায় নারী ও িশশু সহ কােফলাহর সকল
সদস্েযর  মৃত্যু  এড়াবার  লক্ষ্েয  হযরত  ইমাম  (‘আঃ)  ইয়াযীেদর  অনুকূেল  বাই‘আত্  করেত  রাযী  হেবন।  অন্যিদেক
ইিতপূর্েব হযরত ইমাম (‘আঃ)  বাই‘আত্ না করেল তাঁেক হত্যা করার জন্য েয ইয়াযীদ্ মদীনার উমাইয়াহ্ প্রশাসকেক
িনর্েদশ িদেয়িছেলা েসই একই ব্যক্িত (ইযাযীদ্) একই িবষেয় [িবেশষ কের হযরত ইমাম (‘আঃ) মদীনার প্রশাসেকর খপ্পর
েথেক েবিরেয় আসার প্েরক্িষেত] ইবেন যীয়াদেক অেপক্ষাকৃত নমনীয় িনর্েদশ প্রদান করেব এটা েকােনাভােবই সম্ভব

িছেলা না।

তা সত্ত্েবও আমরা যিদ তােদর এ দাবীেক অর্থাৎ ইয়াযীেদর আেদশ ব্যতীতই ইবেন যীয়াদ্ হযরত ইমাম েহােসন (‘আঃ) এবং
তাঁর  পিরবােরর  পুরুষ  সদস্যেদর  ও  তাঁর  সহচরেদর  হত্যার  জন্য  িনর্েদশ  িদেয়িছেলা  বেল  -  যা  েকােনাই
িনর্ভরেযাগ্য ঐিতহািসক সূত্র েথেক প্রমািণত নয় - যুক্িতর খািতের সত্য বেল ধের েনই,  েস ক্েষত্ের ইয়াযীদ্
অন্ততঃ  ইবেন  যীয়াদ্,  ‘উমার্  িবন্  সা‘দ্  (কারবালায়  ইয়াযীদী  বািহনীর  অিধনায়ক)  ও  িশমর্  [হযরত  ইমাম  েহােসেনর
(‘আঃ) হত্যাকরী]েক শাস্িত িদেত পারেতা, িবেশষ কের এ কারেণ েয, কারবালার িবেয়াগান্তক ঘটনা বানী উমাইয়াহ্ এবং
আহেল  বাইত্  (‘আঃ)  ও  তাঁেদর  অনুসারীেদর  মধ্েয  দুশমনী,  আর  েসই  সােথ  বানী  উমাইয়াহর  প্রিত  সমস্ত  দ্বীনদার
মুসলমানেদর অন্তের ঘৃণা বৃদ্িধ কেরিছেলা, ফেল তােদরেক শাস্িত িদেল তােত িবপরীত ফল পাওয়া েযেতা এবং ইয়াযীদ
ও  বানী  উমাইয়াহ্  রাজৈনিতকভােব  লাভবান  হেতা।  িকন্তু  ইয়াযীদ  তা  কের  িন,  কারণ,  ইবেন  যীয়াদ্  প্রমুখ  েকবল

ইয়াযীেদর  হুকূেমর  েগালাম  িছেলা  এবং  ইয়াযীেদর  আেদশ  বাস্তবায়ন  কেরিছেলা  মাত্র।

এই েলােকরা আেরা দাবী কের েয, ইয়াযীদ হযরত ইমাম েহােসন (‘আঃ)েক হত্যা করার দােয় ইবেন যীয়ােদর সমােলাচনা ও
িনন্দা কেরিছেলা এবং বেলিছেলা েয, েস এটা চায় িন, েতমিন ইয়াযীদ্ হযরত ইমাম েহােসেনর (‘আঃ) পিরবােরর সদস্যেদর

সােথ মানিবক আচরণ কেরিছেলা এবং তাঁেদরেক সসম্মােন মদীনায় পািঠেয় িদেয়িছেলা।

আমরা িনশ্িচতভােব জািন না ইয়াযীদ কর্তৃক ইবেন যীয়ােদর সমােলাচনা ও িনন্দার তথ্য এবং হযরত ইমাম েহােসেনর
(‘আঃ)  পিরবােরর  সদস্যেদর  সােথ  মানিবক  ও  সসম্মান  আচরেণর  তথ্য  কেতাখািন  সত্য।  কারণ,  যুেগ  যুেগ  দরবারী  ও
হুকূমােতর পদেলহী ঐিতহািসকরা শাসকেগাষ্ঠীেক খুশী করার জন্য ইিতহােস অেনক িমথ্যা সংেযাজন কেরেছ এবং অেনক
সত্যেক িবপরীতভােব বা িবকৃতরূেপ উপস্থাপন কেরেছ। তথািপ আমরা যিদ ইয়াযীদ সম্পর্িকত এ ধরেনর দাবীেক যুক্িতর
খািতের  সত্য  বেল  েমেন  েনই  তােতও  প্রকৃত  ব্যাপাের  অর্থাৎ  কারবালার  হত্যাকাণ্ড  েয  ইয়াযীেদর  িনর্েদেশই
ঘেটিছেলা েস সত্েয িবন্দুমাত্র পিরবর্তন ঘটেত পাের না এবং প্রমািণত হয় না েয, ইয়াযীদ মদীনার প্রশাসকেক েয

আেদশ িদেয়িছেলা কূফাহর প্রশাসকেক তার তুলনায় নমনীয় আেদশ িদেয়িছেলা।

এখন েকউ যিদ িবনা প্রমােণ দাবী কের েয,  স্ৈবরাচারী ও  পাপাচারী ইয়াযীদ হযরত ইমাম েহােসেনর (‘আঃ)  কারবালায়
উপনীত  হবার  আেগই  অনুতপ্ত  হেয়িছেলা  ও  তাওবাহ্  কেরিছেলা  তাহেল  েস  দাবীেক  সিঠক  মেন  করার  দাবী  হচ্েছ  এই  েয,
ইয়াযীদ হযরত ইমামেক (‘আঃ) বাধা না েদয়ার জন্য ইবেন যীয়াদেক িনর্েদশ িদেতা এবং তার অনুমিত ছাড়াই হযরত ইমামেক

(‘আঃ) হত্যার অপরােধ ইবেন যীয়াদ্ সহ হত্যার সােথ জিড়ত সকলেক আদর্শ শাস্িত িদেতা - যা েস কের িন।



এরপরও  যিদ  ইয়াযীদ  কর্তৃক  ইবেন  যীয়ােদর  সমােলাচনা  ও  িনন্দার  তথ্য  এবং  হযরত  ইমাম  েহােসেনর  (‘আঃ)  পিরবােরর
সদস্যেদর  সােথ  মানিবক  ও  সসম্মান  আচরেণর  তথ্য  সত্য  হেয়  থােক  েতা  তার  একমাত্র  ব্যাখ্যা  হচ্েছ  স্ৈবরাচারী
শাসক কর্তৃক গণপ্রতারণার লক্ষ্েয িনেজর অপরােধর দায়-দািয়ত্ব অন্েযর ঘােড়  চািপেয় েদয়া  এবং  ‘মূল  শত্রু’েক
হত্যা  করার  পর  একই  লক্ষ্েয  তাঁর  স্বজনেদর  সােথ  কৃত্িরম  ও  েলাকেদখােনা  মানিবক  ও  সসম্মান  আচরণ  করা,  কারণ,
রাজৈনিতক দৃষ্িটেত তােত লাভ ৈব ক্ষিতর েকােনাই কারণ থােক না। ইয়াযীদ যিদ সত্িয সত্িযই তা-ই কের থােক েতা
তার এ ভণ্ডািম িকছুটা হেলও সফল হেয়েছ। কারণ, তা িকছু িনর্েবাধ েলাকেক প্রতািরত করেত সক্ষম হেয়েছ, অবশ্য এ
িনর্েবাধ  েলাকেদর  অন্ততঃ  অংশিবেশষ  সত্িযকােরর  িনর্েবাধ  না-ও  হেত  পাের,  বরং  খুবই  সম্ভব  েয,  তারা  হচ্েছ

আত্মিবক্িরত  এবং  স্বার্থান্েবিষতার  কারেণ  িনর্েবাধ  হবার  ভান  করেছ  মাত্র।

* * *

হযরত  ইমাম  েহােসন  (‘আঃ)  ক্িবয়ামত  পর্যন্ত  মুক্িত,  স্বাধীনতা,  মানবািধকার  ও  মতপ্রকােশর  স্বাধীনতার
সংগ্রামীেদর জন্য প্েররণার উৎস - িযিন েগালামীর জীবেনর ওপের স্বাধীন মানুষ িহেসেব িনহত হওয়ােক অগ্রািধকার

”দূর েহাক লাঞ্ছনা আমােদর েথেক।“ - ةل هات مِناّ الذَه : িদেয়িছেলন, তাই তাঁর শ্েলাগান িছেলা

* * *

পুনশ্চ : েকােনা েকােনা েলােকর ধারণা েয, ইয়াযীদ রাসূলুল্লাহর (ছ্বাঃ)-এর ছ্বাহাবী িছেলা এবং এ কারেণ তার
সমােলাচনা করা জােয়য হেব না। শুধু তা-ই নয়, এ ধারণার বশবর্তী হেয় তাঁরা ইয়াযীেদর নােমর পের “রািযয়াল্লাহু
তা‘আলা ‘আনহ” (আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর ওপের সন্তুষ্ট েহান) বেল থােকন এবং েলখার ক্েষত্ের এর সংক্েষপণ িহেসেব
“(রাঃ)” িলেখ থােকন। এ ধরেনর েলােকরা ঈমােনর েঘাষণা সহকাের রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)েক এক নযর েদেখেছন এমন েয
কাউেক ছ্বাহাবী গণ্য কেরন। এ সংজ্ঞা গ্রহণ করা হেল ইসলােমর দৃষ্িটেত ছ্বাহাবী হবার িবন্দুমাত্র গুরুত্ব
েনই, কারণ, তাহেল ‘আব্দুল্লাহ্ ইবেন উবাই সহ রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর যুেগর সকল মুনািফক্বেক ছ্বাহাবী গণ্য
করেত হেব। [এ িবষেয় আিম েফসবুেক প্রকািশত আমার প্রবন্ধ “েকারআন মজীেদর দৃষ্িটেত ছ্বাহাবী ও রাসূলুল্লাহর
(ছ্বাঃ) যুেগর মুনািফক্ব”-এ িবস্তািরত আেলাচনা কেরিছ। ] সুতরাং েকােনা ব্যক্িত যিদ আমেলর িদক েথেক যােলম ও
পাপাচারী হয়, েতা তার ছ্বাহাবী হওয়ায় িকছুই আেস-যায় না। তেব প্রকৃত ব্যাপার হচ্েছ এই েয, কারবালার খলনায়ক
ইয়াযীদ্ িবন্ মু‘আাভীয়াহ্ আেদৗ প্রচিলত সংজ্ঞা অনুযুায়ীও ছ্বাহাবী িছেলা না। কারণ, তার জন্ম রাসূলুল্লাহর
(ছ্বাঃ) ওফােতর ১৫ বছর পের ২৬ িহজরীেত। বরং ছ্বাহাবী িছেলন তার চাচা ইয়াযীদ্ িবন্ আবী সুফীয়ান্ - িযিন ৬৪০

খৃস্টাব্েদ (আনুমািনক ১৯ িহজরীেত) ইন্েতকাল কেরন।

(২০েশ েসপ্েটম্বর ২০১৮)

: পুনরাবৃত্িত

আশূরা িদবেস আকাঙ্ক্ষা ও নতুন মুবাহালাহ্

েহ ইমাম েহােসন (‘আলাইকাস্ সালাম্)! আপনােক েদিখ িন, িকন্তু জন্েমর পের বুঝশক্িতর িবকাশ হওয়ার পর সােথ সােথই



িপতা-মাতা সহ বড়েদর কাছ েথেক পাক পাঞ্জাতেনর কথা এবং তাঁেদর অন্যতম িহেসেব আপনার কথা শুেনিছ; শুেনিছ, পাক
পাঞ্জাতন মােন মানবকুেলর শ্েরষ্ঠতম পাঁচজন - যােদরেক সৃষ্িট করা না হেল িবশ্বজগত সৃষ্িট করা হেতা না। তাই

েসই ৈশশব েথেকই আপনােদরেক ভােলােবেস এেসিছ।

েহ ইমাম! তখন েসই ৈশশেব ইমামত কী জানতাম না এবং ‘ইছ্ব্মাত্ কী বুঝতাম না, িকন্তু জানতাম েয, হযরত ইমাম হাসান
ও  হযরত  ইমাম  েহােসন  (‘আঃ)  রাসূলুল্লাহর  (ছ্বাঃ)  নািত  এবং  তাঁেদর  জন্মই  হেয়িছেলা  মুসিলম  উম্মাহর  ইমাম

িহেসেব;  আর  ৈশশেব  যা  শুেন  েজেনিছ  পরবর্তীেত  অকাট্য  জ্ঞােনও  তার  সত্যতা  েপেয়িছ।

েহ ইমাম! যখন আপনার শহীদ হওয়ার ঘটনা প্রথম বার শুেনিছ তখন েথেকই িবেশষভােব ‘আশূরার িদেন হেলও েকবল ‘আশূরার
িদেন নয়, বরং যখনই স্মরণ কেরিছ তখনই দু’েচাখ অশ্রুিসক্ত হেয়েছ এবং অেনেকর েচাখ অশ্রুিসক্ত হেত েদেখিছ।

েহ  ইমাম!  যখনই  আপনার  শাহাদাত  স্মরণ  কেরিছ  তখনই  অন্তের  আকাঙ্ক্ষা  েজেগেছ,  আহা!  আিম  যিদ  তখন  থাকতাম  তাহেল
হক্ব  ও  বাত্িবেলর  েস  যুদ্েধ  -  ঈমান  ও  কুফেরর  েস  যুদ্েধ  আপনার  সঙ্গী-সাথীেদর  একজন  হেয়  বাত্িবল  অপশক্িতর

!িবরুদ্েধ যুদ্ধ কের শহীদ হেয় েযতাম। তাহেল কেতাই না ভাগ্যবান হতাম আিম

েহ ইমাম!  আল্লাহর শপথ,  আপনােক ভােলাবািস,  যিদও পিরপূর্ণ ভােলাবাসার দাবী করেত পাির না - েযরূপ ভােলাবাসা
থাকেল প্িরয়জেনর শাহাদােতর সংবাদলােভ বা স্মরেণ প্রাণ েদহ েথেক েবর হেয় যায়।

েহ ইমাম! পাক পাঞ্জাতেনর প্রিত, িবেশষ কের আপনার প্রিত আমার এই েয অপূর্ণ ভােলাবাসা, জািন না তােত আল্লাহ্
তা‘আলা আপনােদর প্রিত েয মাওয়াদ্দাত্ ফরয কেরেছন তার হক্ব কেতাটুকু আদায় হেয়েছ, িকন্তু এেতাটুকু বলেত পাির
েয,  আপনার  স্মরেণ  েকােনারূপ  েচষ্টা  বা  চর্চা  ছাড়াই  এই  েয  নয়েনর  িসক্ততা  ও  অশ্রুপাত  -  এ  হচ্েছ  অন্তরস্থ
ভােলাবাসা ও  েবদনারই স্বতঃস্ফূর্ত বিহঃপ্রকাশ। এ  ভােলাবাসা ও  েবদনা অপূর্ণ হেলও আপনার মহানুভবতার কােছ
আেবদন,  আল্লাহ্  তা‘আলার  কােছ  সুপািরশ  করুন,  িতিন  েযন  এর  বেদৗলেত  আমােক,  আমার  পূর্বপুরুষেদরেক,  আমার
প্িরয়জনেদরেক  ও  আল্লাহ্  তা‘আলার  মুখিলছ্ব্  বান্দাহেদরেক  নাজােতর  িকশতীেত  সওয়ার  হওয়ার  ও  থাকার  তাওফীক্ব

েদন আর হাশেরর ময়দােন আপনার পােশ উত্িথত কেরন।

* * *

েহ আল্লাহ্! অনুগ্রহ কর “মুেহব্িবেন েহােসন”-এর ওপর এবং লা‘নত্ বর্ষণ কর তােদর ওপর েয েহােসনেক হত্যা কেরেছ,
েয  তাঁেক  হত্যার  জন্য  িনর্েদশ  িদেয়েছ,  যারা  তাঁর  িবরুদ্েধ  শত্রুতা  কেরেছ,  যারা  তাঁেক  তাঁর  হক্ব্  েথেক
বঞ্িচত কেরেছ, যারা তাঁর িবরুদ্েধ যুদ্ধ কেরেছ, যারা তাঁর িনহত হওয়ায় খুশী হেয়েছ, যারা তাঁেক ৈবধ খলীফাহর
িবরুদ্েধ  িবদ্েরাহী  বেল  ও  তাঁর  হত্যােক  সিঠক  কাজ  িছেলা  বেল  অপপ্রচার  চািলেয়  সরলমনা  মুসলমানেদরেক

িবভ্রান্ত  করার  অপেচষ্টা  চালাচ্েছ;  তােদর  ওপর  লা‘নত্  কর  দুিনয়ায়,  ‘আালােম  বারযােখ  ও  ‘আালােম  আেখরােত।

েহ আল্লাহ্! তুিম জােনা েয, েহােসন হক্েবর ওপের িছেলন। িকন্তু এ সত্ত্েবও িকছু েলাক েহােসনেক ৈবধ খলীফাহর
িবরুদ্েধ  িবদ্েরাহী  বেল  ও  ইয়াযীদেক  হক্ব্পন্থী  বেল  অপপ্রচার  চািলেয়  িবভ্রান্িত  সৃষ্িট  করেছ  এবং
“মুেহব্িবেন  েহােসন”-েক  কষ্ট  িদচ্েছ।  েহ  আল্লাহ্!  আমরা  েতামার  মাধ্যেম  তােদর  প্রিত  মুবাহালাহর  আহবান



জানাচ্িছ।  েহ  আল্লাহ্!  যিদ  এমন  হেয়  থােক  েয,  েহােসন  হক্ব্-এর  ওপর  িছেলন  ও  ইয়াযীদ্  বাত্িবেলর  ওপর  িছেলা
(িনঃসন্েদেহ তা-ই), তাহেল যারা েহােসনেক বাত্িবেলর ওপর ও ইয়াযীদেক হক্েবর ওপর বেল দাবী কের তােদর ওপর লা‘নত
কর,  আর এর িবপরীত হেল তথা ইয়াযীদ যিদ হক্েবর ওপর েথেক থােক ও েহােসন যিদ বাত্িবেলর ওপর েথেক থােকন (যিদও

িনঃসন্েদেহ এমনিট নয়), তাহেল আমরা যারা মুহব্িবেন েহােসন তােদর ওপর লা‘নত কর।

েহ আল্লাহ্! আমরা মুবাহালায় আমােদর পক্ষ েথেক যা করণীয় তা আঞ্জাম িদেয়িছ, এবার, যারা ইয়াযীদেক হক্েবর ওপর ও
েহােসনেক বাত্িবেলর ওপর বেল দাবী কের তারা এ মুবাহালায় আমােদরই মেতা প্রকাশ্েয অংশ িনেয় লা‘নত্ করুক।

* * *


